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ভারতে পর পর অনৈতিক কার্যাবলির বৈধতা প্রদান, এনআরসির নামে চলছে বাঙ্গালী মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্র! 
বেসামরিক হত্যার প্রতিবাদে ‘বন্ধদশা’ কাশ্মীরে, দখলদার পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যহত মুক্তিকামীদের।
সৌদির পথে হাঁটার ইঙ্গিত পাকিস্তান প্রধানের, বাজুর এজেন্সিতে তেহরিকে তালেবানের হামলায় হতাহত বেশ কয়েক সেনা! 
পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার লড়াই বাংলাদেশে, ছাত্রলীগ কর্মীদের বর্বরতা অব্যহত ক্যাম্পাসে! 
এবং আরাকান থেকে পালিয়ে আসার অপেক্ষায় বাকি রোহিঙ্গারা, মগসেনা কর্তৃক অবরোধের কবলে থাকার অভিযোগ তাদের! 
ভারত:-

হিন্দুত্ববাদীদের শাসিত ভারতে বর্তমানে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একের পর এক জঘন্য এবং ইসলামবিরোধী আইনকে বৈধতা দেওয়ার মাধ্যমে ভারতের শাসকেরা এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। চরম নিকৃষ্ট মানবতাবিরোধী কাজ সমকামিতাকে বৈধতা দানের পর এবারে পরকীয়াকেও অপরাধমুক্ত ঘোষণা করলো ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট। বিগত বৃহস্পতিবার এ রায় দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত! সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র বলে, '‌স্ত্রী কখনও স্বামীর সম্পত্তি হতে পারে না। কোনও পরপুরুষ যদি কোনও বিবাহিত নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন তবে সেটা কোনও অপরাধ নয়।'‌
ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এ ধরণের জঘন্য রায়ের প্রতিক্রিয়ায় কারো কারো মন্তব্য হলো, ‘পরকীয়ার জন্য সেই নারীর পরিবার-সন্তানের ওপর প্রভাব পড়ে।’ ইসলামে পরকীয়া একটি জঘন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন, পরকীয়া পারিবারিক অশান্তি-কলহের অন্যতম কারণ। পরকীয়া বিকৃত সমাজের পশুত্বের পরিচয়! 
একই দিনে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারেই আরেকটি রায়ে নামাজে মসজিদের অপরিহার্যতা প্রশ্নে ১৯৯৪ সালে দেওয়া রায় বহাল রাখলো ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।  ১৯৯৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, নামাজ যেকোনও জায়গায় পড়া যেতে পারে। তার জন্য মসজিদ অপরিহার্য নয়। সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিয়েছিল যে,  সরকার প্রয়োজনে মসজিদের জমির দখল নিতে পারবে। আড়াই দশকের পুরনো এই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল বেশ কয়েকটি মুসলিম দল। কিন্তু, ভারতের ইসলামবিদ্বেষী আদালত পূর্বের রায়কেই বহাল রাখার ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের মসজিদ দখলের বৈধতা দিল! 
এর আগে ইসলামী শরীয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘তিন তালাক’ কে অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে রায় ঘোষণা দেয় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট! এ বিষয়ে ‘সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন’-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ইসলামী শরীয়ার ওপরে নরেন্দ্র মোদি সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।তিনি আরো বলেন-  ‘তালাক বা শরীয়ার কোনো বিষয়েই সংযোজন বা পরিমার্জনের কোনো অবকাশ নেই। কেননা মুসলিমরা যে কানুনে বিশ্বাস করে তা হল ঐশীগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআনের কানুন। শরীয়া আইনকে এড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায় তৈরি করা কোনো আইনকে মানার জন্য মুসলিম সমাজকে বাধ্য করা হবে তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয় ।’
দখলদার ইহুদিদের বর্বরতায় নিহত ৭ ফিলিস্তিনী!  
এদিকে, আসামে এনআরসিকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী মুসলিম সম্প্রদায়কে নানাভাবে অপমান ও লাঞ্চনাকর পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে! সম্প্রতি প্রকাশিত কথিত ঐ নাগরিক তালিকা অনুযায়ী ৪০ লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে অনৈতিকভাবে অবৈধ বাংলাদেশী ঘোষণা করা হয়। ঐ সকল নির্যাতিত বাঙ্গালীদের সম্পর্কে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মন্তব্যের পর এবারে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ  রাজস্থানে নির্বাচন-পূর্ব এক সমাবেশে আসামের নির্যাতিত বাঙ্গালীদের উইপোকা হিসেবে আখ্যায়িত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছে। 
সে আরো বলেছে, ‘৪০ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করা হবে।’
এর আগে একাধিকবার ভারতে লাখ লাখ ‘বাংলাদেশি অভিবাসী’ আছে বলে দাবি করেছে অমিত শাহ। তাদের প্রত্যেককে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে সে।

বিজেপির দলীয় প্রধানের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি তুলে তেলেঙ্গানার এমএলএ রাজা সিং বলে, ‘রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীরা সসম্মানে দেশ না ছাড়লে তাঁদের গুলি করে নির্মূল করা হবে।’
এমনিভাবে, প্রায় সাড়ে চার বছর আগে ভারতে ভোটের প্রচারে নেমে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিল, ক্ষমতায় এলে তার সরকার অবৈধ বাংলাদেশীদের লোটাকম্বল নিয়ে ফেরত পাঠাবে।

মূলত, বিজেপির বক্তব্য খুব পরিষ্কার – বিগত কয়েক দশকে আসাম-পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলা যেভাবে মুসলিমপ্রধান হয়ে উঠেছে, সেই প্রবণতা ঠেকাতেই তাদের কথিত ‘বাংলাদেশী হঠাও’ অভিযান চলছে। বিশ্লেষকগণের অভিমত হলো- সবকিছুর আসল কারণ হল কট্টরপন্থী হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা।
এদিকে, আসামের এনআরসিকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামগণ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা আওয়ার ইসলাম।  সংবাদসংস্থাটির বরাতে জানা যায়, বাংলাদেশ জনসেবা আন্দোলনের চেয়ারম্যান মুফতি ফখরুল ইসলাম বলেছেন, আসামের মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে আসামে বসবাস করে আসছে। ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার মুসলমানদেরকে এনআরসির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে আসাম থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করছে। যা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় কখনো মেনে নিতে পারে না। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যদি আসাম থেকে মুসলমানদের বহিস্কারের চেষ্টা করা হয় তাহলে মুসলিম ভারতের দাবীতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে। নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদের সম্পর্কে তিনি বলেন - উইগুরে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে মুসলিমদেরকে দমিয়ে রাখা যাবে না। একদিন পুরো চীনকে মুসলমানরাই শাসন করবে ইনশাআল্লাহ।
 এদিকে, আসামের এনআরসির ব্যাপারে এডভোকেট নুরুল ইসলাম খান বলেন, ‘ভারত আমাদের বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র হয়ে আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে। যা আমরা ভারত থেকে কখনো আশা করিনি। ’ 
কিন্তু, বাঙ্গালী জনগণের জন্য খুবই হতাশার বিষয় হলো- বাংলাদেশের সরকার এখনো এনআরসি বিষয়ে নিরব! অনেকটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে এনআরসি পরিণতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ রেখেছে সরকার, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা! 
তিস্তা নদীর পানিবণ্টন সমস্যার এখনো সুরাহা হয়নি, বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানিতে অন্যায্য বাধাগুলো রয়ে গেছে, সীমান্তেও হত্যা চলছে, এখন যোগ হয়েছে এনআরসি তালিকায় ঘোষিত কথিত অবৈধ বাঙ্গালীদের বাংলাদেশে ডিপোর্ট করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের নীরবতায় দেশের মানুষ বিরক্ত। ভারতের কর্মকাণ্ডে এখন পর্যন্ত খুব আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশ অত্যন্ত নীরব।

এদিকে, ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘‘ বরাক প্রতিদিন’-এর সূত্রে জানা গেছে, আসামের নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায়ের পুনরুত্থানকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি এবং ইসলামবিদ্বেষী সম্প্রদায়গুলো! সংবাদসংস্থাটি জানায়, বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব বলেছে যে, ‘মাদ্ৰাসাগুলো বন্ধ করলে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাদ্ৰাসা থেকেই জিহাদির উত্‍পত্তি।’ ঐ নেতার দাবি অনুযায়ী, আসামের মাদ্রাসাগুলো নির্যাতিত মুসলিমদের ন্যায়ের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এজন্য আসামের সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে মনে করে ঐ হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা!  
অথচ, অবিভক্ত এবং বিভক্ত উভয় সময়েই ভারতে এসকল হিন্দুত্ববাদীরাই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়! সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাদের পূর্বের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ! 
ভারতের হায়দ্রাবাদের ঐতিহাসিক মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ‘হিন্দু’ অভিযুক্তদের মুক্তি দেয়ার পাঁচ মাস পর বিশেষ আদালতের বিচারক রবীন্দ্র রেড্ডি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছে। এ বছরের ১৯শে এপ্রিল মক্কা মসজিদে বোমাহামলা করার মামলায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে সে বেকসুর খালাস দেয়ার আদেশ দিয়েছিল।  ঐ পাঁচজনই কোনও না কোনও ভাবে বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত।
দু’হাজার সাত সালের ১৮ই মে, জুম্মার নামাজ চলার সময় ৪০০ বছরের পুরনো মক্কা মসজিদে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে এক শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঐ হামলায় নয় জন মারা যান। আহত হন ৫৮ জন। মি. রেড্ডি হামলাকারীদের সকলকেই নিরপরাধ বলে খালাস করে দিয়েছিল। এখন সে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিজের জেলা করিমনগর থেকে লড়তে চায় বিজেপির পক্ষ হয়ে। 

কাশ্মীরের সংবাদ:-
বেসামরিক হত্যার প্রতিবাদস্বরূপ বিগত মঙ্গলবার কাশ্মীরের অনন্তনাগ শহরে পরিপূর্ণ বন্ধদশা প্রত্যক্ষ করা গেছে বলে জানিয়েছে কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘গ্রেইটার কাশ্মীর’।  গত ১৫ই সেপ্টেম্বরে কুলগামের চৌগামে সরকারী বাহিনীর গুলিতে রউফ আহমদ গানাই নামের একজন বেসামরিক নিহত হন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই অনন্তনাগ শহরে সবকিছু বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কাশ্মীরী জনতা। জানা যায়, ঐ বন্ধকালীন সময়েও আরো বেশ কয়েকজন যুবককে গ্রেফতার করেছে দখলদার পুলিশবাহিনী।
এদিকে, জম্মু-কাশ্মীরে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে একেরপর এক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন মুক্তিকামী কাশ্মীরী যোদ্ধারা। বিগত কয়েকদিনে দখলদার সেনাদের উপর বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছেন মুক্তিকামীরা।গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবারে কাশ্মীরের গান্ডারবাল জেলায় দখলদার পুলিশের উপর হামলা করেছেন মুক্তিকামী কাশ্মীরীরা। একই দিনে জম্মু এবং কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় পুলিশের বিরুদ্ধে মুক্তিকামীদের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।  বিশাল পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ৫জন মুক্তিকামী ঐ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন বলেও জানিয়েছে গ্রেইটার  কাশ্মীর নামক বার্তাসংস্থা। ৫জন মুক্তিকামীই ঐ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছেন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে এক ১ পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে।  
এরই মধ্যে ৬জন ভারতীয় পুলিশ চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে, কাশ্মীরী মুক্তিকামীদের হামলার ভয়েই তারা চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। যদিও বেশকিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে সংবাদটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় পুলিশ বাহিনী! 
বার্তাসংস্থা ‘যুগান্তর’-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাশ্মীরী মুক্তিকামীদের হুমকির মুখে পড়েছে দখলদার পুলিশ বাহিনী! মুক্তিকামীরা এখন রক্তের বদলে রক্ত আর ধ্বংসের বদলে ধ্বংস এই নীতিতে এগিয়ে চলছে বলে ঐ রিপোর্টে উঠে এসেছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের পরিবারের উপর অত্যাচার এবং অপহরণের বদলা হিসেবে তারাও দখলদার পুলিশ বাহিনীর পরিবারসদস্যদের অপহরণ শুরু করেছেন বলে জানিয়েছে রিপোর্টটি। ‘চাকরি ছাড় নতুবা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ কর’ এই স্লোগানে দখলদার পুলিশের বিরুদ্ধে নেমেছে মুক্তিকামীরা। রিপোর্টে আরো জানানো হয়েছে যে, চলতি বছর মুক্তিকামীদের হাতে নিহত হয়েছে ৩৭ দখলদার পুলিশ। গতবছর যে সংখ্যা ছিল ৩২ । অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় এ বছর দখলদারদের বিরুদ্ধে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে লড়ে যাচ্ছেন কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা এমনটিই বুঝানো হয়েছে ঐ রিপোর্টে। 

- 
পাকিস্তান:-
বার্তাসংস্থা ‘মিডলইস্টমনিটর’ এর বরাতে জানা যায়, পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছে, সৌদি রাজার পাশে তার দেশ সবসময় থাকবে এবং সৌদিতে হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিবে। সৌদি ভ্রমণকালে সৌদি গ্যাজেট -এর সাথে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে এ কথা বলেছে ইমরান খান।  সাক্ষাতকারটিতে সে আরো বলে যে, সৌদি আরবের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী সমালোচিত রাজকুমার মুহাম্মদ বিন সালমানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোকে ইমরান খান সমর্থন করে। এমনকি সৌদি আরবের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামকে গ্রেফতারের বিষয়টিকেও সে সমর্থন করে বলে ঐ সাক্ষাতকারটিতে জানিয়েছে । সাক্ষাতকারটিতে সৌদি আরবের মত পাকিস্তানেও ঐরকম ধরপাকড় অভিযান চালানোর ইঙ্গিত দিয়েছে ইমরান খান। 
এদিকে, পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির নিকটবর্তী সালারজায়ীর লিটি কান্ডু এলাকায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ পাকিস্তানী আর্মিদের একটি ইউনিটের কাছে মাইন বোমা হামলা চালিয়েছেন। ঐ হামলায় ২ সেনা নিহত হয়েছে। এমনিভাবে, একই এলাকায় ২ দিন পূর্বে আরেকটি সফল মাইন বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। সে হামলায় ১ আর্মি নিহত হয়, গুরুতর আহত হয়েছিল আরো ৩ সেনা।  অনলাইন বার্তায় এসকল হামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী।  




বাংলাদেশ:-

পুলিশ বাহিনী জনগণের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত হলেও জনমনে পুলিশ আতংক! কিন্তু কেন!? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে ঘটে চলা ঘটনার দিকে তাকালে!  পুলিশের সাথে জনগণের যেন দা-কুমড়ার সম্পর্ক! পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগ, এটা যেন নিত্যদিনের অভিশাপে পরিণত হয়েছে। জনতার সাথে পুলিশের সাংঘর্ষিক ঘটনাবলী প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে! গত সপ্তাহেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি! 
বাংলাদেশের রংপুরে ইয়াবা ট্যাবলেট দিয়ে এক ব্যক্তিকে ফাঁসানোর চেষ্টার অভিযোগে পীরগঞ্জ থানার দুই এসআইকে বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় জনতা গণপিটুনি দিয়ে আটক করেছে বলে জানিয়েছে বিডিনিউজ২৪ নামক সংবাদসংস্থা। পরে খবর পেয়ে চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এরপর শতশত লোক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে।
এসপি গিয়ে সকলের সামনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত দুই এসআইকে ছাড়া হবে না বলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানিয়েছেন।
চতরাহাটের ব্যবসায়ী বরকত আলী মণ্ডল বলেন, “যে লোকটির পকেটে ইয়াবা দিয়ে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছিল, তিনি মাদক সেবন করা তো দূরের কথা; পান-বিড়িও খান না। সেই লোকটিকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করলে কেউ কি ছেড়ে দেবে?”

কিন্তু, পুলিশ তো ছাড়েনি !  “ জাগো নিউজ ২৪” সংবাদ সংস্থার বরাতে জানা গেছে, বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ থানায় পুলিশি হেফাজতে হাসানুর রহমান মিলন নামের ২০ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে থানার একটি টয়লেট থেকে গলায় কম্বল পেঁচানো অবস্থায় মিলনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নির্যাতন ও মারপিটের মাধ্যমে তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। এ ঘটনায় পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছে। পরে দেবীগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা।
সোমবার সকাল ১০টার দিকে মিলনের দুই বোন খাবার নিয়ে থানায় গেলে তাকে দেখতে দেয়নি পুলিশ। পরে টয়লেটের মধ্যে গলায় কম্বল পেঁচিয়ে মিলনের আত্মহত্যার কথা জানায় পুলিশ।
এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন স্থানীয়রা। তারা দেবীগঞ্জ থানা ঘেরাও করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে থাকেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে পুলিশের বিচার দাবি করেন তারা।
তার বাবা জানিয়েছে, স্থানীয়ভাবে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে মিলনের বিরোধ ছিল। সেই ক্ষোভে তাকে মারপিটের পর হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার কথা বলছে পুলিশ।
দেবীগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর আকসাদুল ইসলাম বলেন, রাতে পুলিশ তাকে থানা হেফাজতে নেয়। সকালে কিভাবে এবং কেন আত্মহত্যা করলো মিলন। আমরা শতভাগ নিশ্চিত পুলিশ তাকে হত্যা করেছে। তিনি আরো বলেন- এখানকার পুলিশ টাকা ছাড়া কোনো কাজ করে না!


এদিকে,  বাংলাদেশের পার্লামেন্টে বুধবার পাস হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, যে আইনের প্রস্তাবের পর থেকেই উদ্বেগ, বিতর্ক আর সমালোচনা চলছে। নতুন আইনের বেশ কয়েকটি ধারা নিয়ে সম্পাদক পরিষদ উদ্বেগ জানিয়েছেন। এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের জন্য বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত জনতার শত্রু পুলিশকে!
আইনের ৩২ ধারায় বলা আছে, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কেউ যদি বেআইনিভাবে প্রবেশ করে কোনো ধরণের তথ্য-উপাত্ত, যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গোপনে রেকর্ড করে, তাহলে সেটা উপনেবেশিক আমলের ‘অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট’র আওতাভুক্ত অপরাধ হবে। এর শাস্তি সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা ২৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।”
এই আইনে সাংবাদিকতাকে হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে এবং গোপন অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন দেশের বুদ্ধিজীবী মহল! তাদের মতে, কোন অপরাধী অপরাধ করলে তা জনসম্মুখে করবে না, তাই সত্যকে প্রকাশ করতে হলে  প্রয়োজনের তাগিদেই বেআইনিভাবে প্রবেশ করে তথ্য-উপাত্ত বা  কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গোপনে রেকর্ড করতে হয়,  সুতরাং এখন যদি সেটা উপনেবেশিক আমলের ‘অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট’র আওতাভুক্ত অপরাধ হয়ে যায়! তাহলে তো কোন অপরাধীর অপরাধই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবে না! এই ধারার ফলে প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ হবে বলেই মনে করছেন সাংবাদিকরা। তাদের মতে, এ যেন সরকার ও তার দলীয়দের অপকর্মকে ঢাকার এক অভিনব নতুন কৌশল!
ঐ আইন অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা বঙ্গবন্ধুর দোহাই দিয়ে তারা যত অপকর্মই করুক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলা যাবে না। সবকিছু নিরবে সহ্য  করতে হবে! এমনটাই ভাবছেন সাংবাদিকরা!  বাংলাদেশে পূর্ব থেকেই ক্ষমতাসীন দলের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল অনেক সংবাদপত্রকে! রাতের আধারে বাতি নিভিয়ে গণহত্যা চালানোর দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করেছে এই দেশের জনগণ। এসবকিছুর উদ্দেশ্যই হলো যেন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জনতাকে ধোঁকায় ফেলে রাখা যায়! শাসকের অনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলে যেন জনতা বাধা হয়ে না দাড়ায় সেই লক্ষ্যেই এ ধরণের ডিজিটাল নামধারী বর্বর আইন তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ। 
এদিকে, বাংলাদেশে বেকারত্বের অভিশাপকে পুঁজি করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে সরকার! বিভিন্ন সংস্থা বা বিভাগ থেকে নিয়োগ পরীক্ষার নামে নেয়া হচ্ছে মোটা অঙ্কের ফি। আর বেকার জনগণ একটি চাকরি পাওয়ার আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। একটি আসনের বিপরীতে শতসহস্র প্রার্থী আবেদন করছেন। এ সুযোগই নিচ্ছে সরকারি সংস্থা বা বিভাগগুলো। এমনটাই মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীরা।
দেখা গেছে, এবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছেন ২৪ লাখ এক হাজার ৫৯৭ প্রার্থী।
গত ১ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত এ আবেদন কার্যক্রম চলে। এ নিয়োগ পরীক্ষা বাবদ ১৬৮ টাকা ফি আদায় করা হয়। এ হিসাবে ২৪ লাখ এক হাজার ৫৯৭ প্রার্থীর আবেদনে ৪০ কোটি ৩৪ লাখ ৬১ হাজার ৫৭৬ টাকা জমা হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে।
কিছু দিন আগে খাদ্য অধিদফতরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে এক হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ১৩ লাখ ৭৮ হাজার। এখানে আবেদন ফি ছিল ১১২ টাকা। ক্যালকুলেশন বলছে, আবেদন ফির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে ১৫ কোটি ৪৩ লাখ ৩৬ হাজার টাকা।
এদিকে গত ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য দুই হাজার ২৪ শূন্যপদের বিপরীতে আবেদন করেছিল তিন লাখ ৮৯ হাজার জন। যার ফি ছিল ৭০০ টাকা। এর মাধ্যমে ২৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা নেয়া হয়েছে বেকারদের পকেট থেকে। 
অন্যদিকে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের এক সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ঢুকে গরু ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় এলাকাবাসী বাধা দিলে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবর্ষণ করে এবং বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে বলে জানা যায়। এতে চার বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়। এ সময় খালেক মিয়া নামে এক বৃদ্ধকে ধরেও নিয়ে গিয়েছে বিএসএফ। বিগত শুক্রবার বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বায়েক ইউনিয়নে মাদলা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।  এলাকাবাসী জানায়, শুক্রবার বিকালে গরু চড়াচ্ছিল এলাকাবাসী। এ সময় এক বিএসএফ সেনা এসে গরু ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এলাকাবাসী বাধা দেওয়ায় বিএসএফ জওয়ান তার ক্যাম্পে খবর দিলে আরও ২০-২৫ ভারতীয় সেনা সীমান্তের অন্তত ৪০০ মিটার ভিতরে ঢুকে মাদলা এলাকায় হামলা চালায় এবং টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হয়।
একইভাবে, বিএসএফের গুলিতে ওহিদুল ইসলাম নামে আরেক বাংলাদেশি আহত হয় লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে। বুধবার বিকালে উপজেলার বাউড়া ইউনিয়নের ডাংঙ্গাটারী সীমান্তে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ‘যুগান্তর’ নামক বার্তাসংস্থা। 
দেশীয় গণমাধ্যমসমূহের বরাতে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে একটি সচল সেতু ভেঙে দিয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।
তাড়াইলের ৮ গ্রামের মানুষের চলাচল ও পন্য পরিবহনে ভরসা সেতুটির সামান্যই অবশিষ্ট আছে । ভেঙে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কয়েকটন রডসহ অন্যান্য সামগ্রী । স্থানীয়দের অভিযোগ এমন কান্ড ঘটিয়েছে , রাওতি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নূর শরীফ । খাল ভরাট করে চলাচলের পথ তৈরী করে দেওয়া হলেও যাতায়াতের ভোগান্তির শেষ নেই এলাকাবাসীর । খাল ভরাট করায় আশেপাশের এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা ।  স্থানীয়রা এরূপ কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান করলেও চেয়ারম্যান মানেনি। ব্রিজ ভেঙ্গে রড নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যহত রেখেছে। 
এদিকে, দেশে পদচারী সেতু ব্যবহারের বহু নির্দেশনা এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে! কিন্তু  আশ্চর্য-এর বিষয় হলো দেশের বেশিরভাগ জায়গায়ই নিরাপদে পারাপারের জন্য পদচারী সেতুর কোনো ব্যবস্থা নেই! এরকমই একটি চিত্র পত্রিকায় এসেছে। যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তার মোড় বলে পরিচিত এক ব্যস্ত রাস্তায় নিরাপদ পারাপারের কোনো ব্যবস্থাই নেই। যে যেভাবে পারছে, গাড়ি নিয়ে চৌরাস্তা পার হচ্ছে। আবার চলন্ত গাড়ি থামিয়ে কিংবা ঝুঁকি নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে পথচারীরা। জানা গেছে, ৫ সেপ্টেম্বর চৌরাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত হন। 
মারধর এবং চুরির ঘটনায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের ১১ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাংবাদিক ও চার শিক্ষার্থীকে মারধর এবং চুরির ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের বরাত দিয়ে জানিয়েছে ‘প্রথম আলো’ নামক একটি সংবাদমাধ্যম। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অন্যতম এই অঙ্গসংগঠনটির কর্মীরা তাদের সহপাঠীদের থেকে লেপটপ ও মোবাইল চুরির মত নিকৃষ্ট কাজ করেছে।
এ ধরণের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগকে লুটেরা উল্লেখ করে এ বিষয়ে একজনের মন্তব্য হলো- এরা চুরি, ডাকাতি, টেণ্ডারবাজি , নারী নির্যাতন, ব্যাংক লুট, কয়লা হজম এমন কোন কুকর্ম নাই যে করছে না। দেশটা আজ এসব লুটেরাদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে।’’
ছাত্রলীগের বিষয়ে আরেকজনের মন্তব্য, ‘‘তারা পাপ করতে করতে ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে গেছে।এরা জাতির জন্য অভিশাপ।’’
আরো বিভিন্নজন ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিজেদের মন্তব্য প্রদান করেছেন। সকলের অভিমত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, পূর্ব থেকেই বাংলার মানুষ ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের শিকার হচ্ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের এই অংঙ্গসংগঠনটি দেশবাসীর উপর অত্যাচারের মাত্রা যেন বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে!  
তাদের মারধরে দেশত্যাগ করেছিল আরেক ঢাবি শিক্ষার্থী! বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র এহসানকে ছাত্রলীগের কয়েক নেতাকর্মী পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। এতে, েএহসানের একটি চোখের কর্নিয়া গুরুতর জখম হয়। অথচ ঐ ঘটনায় ছাত্রলীগের কোন সদস্যেরই শাস্তি হয়নি উল্টো শাস্তি পেতে হয়েছে এহসানকে! বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তিনি । 
এদিকে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দেড় শতাধিক কওমি মাদরাসায় সমাবেশের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আওয়ার ইসলাম। শিক্ষাবোর্ড সিদ্ধান্ত দিলে পরিবেশন করা হবে জাতীয় সংগীতও। গত সোমবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলেমদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত কওমি মাদরাসার শিক্ষকরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যাপারে সম্মতি দেন। সভায় জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দীন আহমেদ বলে, সরকারের পক্ষ থেকে কওমি  মাদরাসাগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদরাসাগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে শিক্ষকগণ সম্মত হওয়ায় উপহার হিসেবে প্রত্যেকটি কওমি মাদরাসায় একটি করে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা বিষয়ক আইনের বই উপহার দেওয়ার ঘোষণা দেয় জেলা প্রশাসক।


আরাকান:-
বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। সদ্য অনুপ্রবেশকারীদের দাবি, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর সে দেশের সেনারা এখনও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যারা এখনও সেখানে আছে তাদের ‘ক্রীতদাস’ বানিয়ে রাখা হয়েছে। নির্যাতন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার অপেক্ষায় আছেন রাখাইনের বাকি রোহিঙ্গারা। টেকনাফ লেদা রোহিঙ্গা শিবিরের চেয়ারম্যান আবদুল মতলব বলেন, ‘রাখাইনের যেসব রোহিঙ্গা এখনো বাংলাদেশে আসতে পারেননি, তাদের আসলে আটকে রাখা হয়েছে।
সেনারা তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে, স্থানীয় হাটবাজারেও তাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে খাবারের সংকটে রয়েছেন রোহিঙ্গারা। এ কারণে সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে পালিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন রোহিঙ্গারা।
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